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মানব জীবেনর প্রকৃত েসৗভাগ্য পর্যােলাচনার পূর্েব আল্লাহ্র সৃষ্িট রহস্েযর প্রিত আমােদর দৃষ্িট িনবদ্ধ
করা  প্রেয়াজন।  তাঁর  অপার  ও  অসীম  সৃষ্িটর  মধ্েয  মানুষ  একিট  প্রািণ  হেলও  সৃষ্িটতত্ত্েবর  িবচাের  েস
সর্বশ্েরষ্ঠ।  এ  কারেণই  আমরা  প্রিতিনয়তই  ‘আশরাফুল  মাখলুকাত’  কথািট  ব্যবহার  কের  থািক।  অন্য  েকান  জীেবর

ক্েষত্ের  এরূপ  ব্যবহার  লক্ষণীয়  নয়  এবং  তা  অিভপ্েরতও  হেত  পাের  না।

সৃষ্িটর  মধ্েয  েয  ৈবিচত্র্য  রেয়েছ  তােক  ধারণ  কেরই  জীব  জগেতর  প্রিতিট  প্রািণ  এমনিক  জড়  পদার্থও  িনজ  িনজ
অবস্থােন েথেক সৃষ্িটকর্তার মিহমা েঘাষণা কের থােক। এই ৈবিচত্র্য সীমাহীন। িকন্তু মানুেষর কথা যিদ ভািব
তাহেল  সৃষ্িট  ৈবিচত্র্েযর  তাৎপর্যিট  আরও  অিধক  মাত্রায়  আমােদর  েচােখর  সম্মুেখ  উদ্ভািসত  হেয়  উঠেব।  কারণ,
অঙ্গেসৗষ্ঠেবর িদক েথেকই েহাক বা েবাধশক্িত, প্রজ্ঞা, িনয়ন্ত্রণক্ষমতা ও শক্িতমত্তার িদক েথেকই েহাক মানব
জািতর  সােথ  তুলনীয়  েকান  প্রািণ  জীব  জগেত  আর  েনই।  সব  সৃষ্িটই  আল্লাহ্র  কুদরেতর  সাক্ষর  বহন  কের।  মানুষ
সৃষ্িটর  ব্যাপাের  আল্লাহ্র  িবেশষ  কুদরত  ও  পিরকল্পনা  কাজ  কেরেছ-  যা  অন্য  সব  সৃষ্িটর  লক্ষ্য-উদ্েদশ্েযর
ব্যিতক্রম। আর এ কারেণই মানব সৃষ্িটর একিট সুন্দর ইিতহাস রেয়েছ। পিবত্র কুরআন ও হাদীস অধ্যয়েনর মাধ্যেম

আমরা েস ইিতহাস সম্পর্েক একিট সম্যক ধারণা লাভ করেত পাির।

: আল্লাহ্ তা‘আলা পিবত্র কুরআেন বেলেছন

স্মরণ  কর!  যখন  েতামার  প্রিতপালক  েফেরশতােদর  বলেলন,  আিম  পৃিথবীেত  প্রিতিনিধ  সৃষ্িট  করিছ  (সূরা  বাকারা  :‘
’৩০)।

পিবত্র কুরআেনর এই েছাট একিট বাক্েযর মধ্েয এক প্রকাণ্ড ও িবশাল ইিতহাস িনিহত রেয়েছ। েস ইিতহাস হচ্েছ মানব
জািতর সৃষ্িটর ইিতহাস, এই পৃিথবীেত মানুেষর মাধ্যেম আল্লাহ্র প্রিতিনিধত্েবর ইিতহাস, মানুেষর কর্তৃত্ব ও



শাসেনর ইিতহাস।

উল্েলখ  করা  েযেত  পাের  েয,  প্রিতিনিধত্েবর  এ  ক্ষমতা  আল্লাহ্  শুধু  মানুষেকই  িদেয়েছন,  অন্য  কাউেক  নয়।  আর
প্রিতিনিধত্েবর  মােন  হচ্েছ  মািলেকর  িনরঙ্কুশ  ক্ষমতার  অধীেন  তাঁরই  অর্িপত  দািয়ত্ব  আদায়  করা।  খিলফা  বা
প্রিতিনিধ তােকই বলা হয় েয অন্য কারও কর্তৃত্ব ও মািলকানায় তারই প্রদত্ত ক্ষমতা ও ইখিতয়ারেক প্রেয়াগ কের।
প্রকৃত  মািলেকর  ইচ্ছা  ও  অিভপ্রায়  অনুযায়ী  কাজ  করাই  তার  কর্তব্য  হেয়  পেড়।  েস  ইচ্ছা  করেলই  মািলক  বা
কর্তৃত্েবর অিধকারী হেত পাের না। এরূপ করেল েস স্েবচ্ছাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী িহসােব পিরগিণত হেব। এিট বড়ই

েসৗভাগ্েযর ব্যাপার েয, প্রািণকুেলর মধ্েয এরূপ সম্মান ও অিধকার েকবল আল্লাহ্ মানুষেকই িদেয়েছন।

: পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ

িনশ্চয়ই  আিম  আদম  সন্তানেক  মর্যাদা  দান  কেরিছ,  আিম  তােদরেক  স্থেল  ও  জেল  চলাচেলর  বাহন  দান  কেরিছ,  তােদরেক‘
উত্তম জীবেনাপকরণ প্রদান কেরিছ এবং তােদরেক অেনক সৃষ্টবস্তুর ওপর শ্েরষ্ঠত্ব দান কেরিছ (সূরা বিন ইসরাইল :

’৭০)।

আেলাচ্য আয়ােতর আেলােক আমরা বলেত পাির েয, আল্লাহ্ আদম সন্তানেক িবিভন্ন পর্যােয় এমন সব গুণ-ৈবিশষ্ট্য দান
করেছন  েযগুেলা  অন্যান্য  সৃষ্ট  জীেবর  মধ্েয  পাওয়া  যােব  না।  েযমন  সুন্দর  ও  সুশ্রী  েচহারা,  সুষম  েদহ,  সুষম
প্রকৃিত,  সুন্দর  অবয়ব  ও  অঙ্গেসৗষ্ঠব।  এগুেলা  অন্য  েকান  প্রািণর  মধ্েয  পাওয়া  যায়  না।  এছাড়া  ধীশক্িত,
বুদ্িধমত্তা  ও  েচতনার  িদক  েথেক  মানুষেক  িবেশষ  স্বাতন্ত্র্য  দান  করা  হেয়েছ।  েয  কারেণ  েস  জল-স্থল  ও
অন্তরীক্ষেক  িনেজর  প্রেয়াজেন  ব্যবহার  করেত  সক্ষম।  িবিভন্ন  বস্তু-সামগ্রীর  সংিমশ্রেণ  েস  প্রস্তুত  করেত
পাের অত্যাশ্চার্য অেনক বস্তুিনচয়। আধুিনক িবজ্ঞােনর িবস্ময়কর অবদানই তার সাক্ষর বহন কের। মানুেষর বসবাস,
বাসস্থান,  চলােফরা,  আহার্য,  েপাশাক-পিরচ্ছদ  প্রভৃিতর  স্বাতন্ত্র্যও  মানুেষর  মহত্ত্েবর  সাক্ষর।  তদ্রূপ
বাকশক্িত,  পারস্পিরক  আদান-প্রদান  ও  েবাঝাপড়ার  ক্ষমতা  এবং  িবিভন্ন  িজিনেসর  সংিমশ্রেণ  প্রস্তুত  সুস্বাদু
আহার্য  বা  পিবত্র  খাদ্যদ্রব্য  ভক্ষেণর  ব্যাপারিট  শুধু  মানুেষর  সােথই  সংশ্িলষ্ট,  অন্য  েকান  প্রািণর
ক্েষত্ের এিট কল্পনাও করা যায় না। সাধারণ জীবজন্তুর মধ্েয কামভাব তথা কামনা-বাসনা আেছ বেট, িকন্তু বুদ্িধ
ও েচতনা েনই। েফেরশতােদর মধ্েয বুদ্িধ ও  েচতনা আেছ,  িকন্তু কামভাব ও  বাসনা েনই। একমাত্র মানুেষর মধ্েযই

িবেবক-বুদ্িধ, েচতনা, কামভাব ও কামনা-বাসনা রেয়েছ।

সৃষ্িটর শ্েরষ্ঠ জীব িহসােব মানুষ েযমন সম্মািনত, েতমিন তার দািয়ত্বও িবশাল; তার েস দািয়ত্েবর পুেরাপুির
িহসাব  আল্লাহ্  তা‘আলা  তার  িনকট  েথেক  গ্রহণ  করেবন।  মানুষ  যােত  তার  েস  দািয়ত্ব-কর্তব্েযর  ব্যাপাের
িনর্িলপ্ত  ও  উদাসীন  হেয়  না  যায়,  েসজন্য  আল্লাহ্  যুেগ  যুেগ  ঐশী  েহদায়াতসহ  নিবেদরেক  প্েররণ  কেরেছন  যাঁরা
প্রিতিনয়ত  সাধারণ  মানুষেক  েস  ব্যাপাের  অবিহত  কেরেছন।  যারা  নিবেদর  অনুসৃত  নীিত  ও  পথ  অনুসরণ  কেরেছ  তারাই
আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ এবং পরকােলর েসৗভাগ্য ও সাফল্য অর্জনকারী। আর যারা েস নীিত ও পথ

পিরহার কেরেছ তারা হেয়েছ সীমালঙ্ঘনকারী এবং শয়তােনর েদাসর িহসােব অিভশপ্ত।

আমােদর  মেন  রাখা  দরকার  েয,  মানুষ  সৃষ্িটর  েসরা  জীব  হওয়া  সত্ত্েবও  আল্লাহ্  তা‘আলা  েকন  আদম  সন্তােনর  জন্য
পথপ্রদর্শক  ও  ঐশী  েহদায়ােতর  ব্যবস্থা  কেরেছন?  প্রকৃতপক্েষ  আল্লাহ্  তাঁর  এ  অনুপম  সৃষ্িটেক  িবচ্যুিত  ও



পথভ্রষ্টতার  হাত  েথেক  রক্ষা  করার  জন্যই  এ  ব্যবস্থা  অবলম্বন  কেরেছন।  মানুষ  ব্যতীত  আর  েকান  প্রািণর  জন্য
িতিন এ ব্যবস্থা রােখনিন। মানুষেক েযেহতু প্রিতিনিধত্েবর দািয়ত্ব েদওয়া হেয়েছ, পৃিথবীর ব্যবস্থাপনার ভার

তার ওপর অর্পণ করা হেয়েছ, সুতরাং তার জন্য এই ঐশী ব্যবস্থা িছল অত্যাবশ্যকীয়।

নিব ও  ঐশী  েহদায়ােতর এই  পরম্পরায় সর্বেশষ নিব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)  এবং  সর্বেশষ ঐশীগ্রন্থ আল
কুরআন প্েররেণর মাধ্যেম আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা কার্যকির কেরেছন। আমরা পূর্েবই উল্েলখ কেরিছ

: েয, মানুষ ব্যতীত আর কারও ওপর এিট ন্যস্ত করা হয়িন। বস্তুত েকউ তা গ্রহণও কেরিন। আল্লাহ্ বেলন

আমার এ আমানতেক আকাশমণ্ডল, জিমন ও পাহাড়-পর্বেতর সামেন েপশ করলাম, িকন্তু তারা তা গ্রহণ করেত অস্বীকার করল‘
’এবং এেত শংিকত হল, িকন্তু মানুষ তা বহন করল, েস েতা অিতশয় জােলম ও অিতশয় অজ্ঞ (সূরা আহযাব : ৭২)।

আল্লাহ্র  আমানত’  বলেত  এখােন  ঈমান  ও  েহদায়াত  কবুল  করার  স্বাভািবক  ক্ষমতােক  েবাঝােনা  হেয়েছ।  অন্য  এক‘
বর্ণনায় আল্লাহ্র আেদশ-িনেষধগুেলােকই আমানত বলা হেয়েছ। আয়ােতর েশষাংেশ মানুষেক জােলম ও অজ্ঞ বেল অিভিহত
করা হেয়েছ। এর কারণ এই েয, অিধকাংশ মানুষ আল্লাহ্র িনর্েদশ অমান্য কের তার ওপর ন্যস্ত আমানেতর হক আদায় কের

না, তাই মানুষেক তার িনেজর প্রিত জুলুমকারী ও আমানত সম্পর্েক অজ্ঞ বলা হেয়েছ।

মানব  জীবেনর  কতগুেলা  িবভাজন  রেয়েছ।  এমন  এক  সময়  িছল  যখন  আমােদর  অস্িতত্ব  বলেত  িকছুই  িছল  না।  অতঃপর  আমরা
অস্িতত্ব  লাভ  কেরিছ  এবং  এ  িবশ্বচরাচেরর  সর্বত্র  িবরাজ  করিছ।  অতঃপর  মহাকােলর  পিরক্রমায়  এখান  েথেক  িবদায়
গ্রহণ কের পরপাের যাত্রা কির। এ িতনিট অধ্যায়ই আমােদর জীবেন ঘেট থােক যা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ কির। এরপরও
আমােদর েয আেরকিট জীবন রেয়েছ েস ব্যাপাের িকছু সংখ্যক েলােকর সংশয় থাকেলও আল্লাহ্য় িবশ্বাসী সকল মানুষই তা

স্বীকার কের থােক।

পিবত্র কুরআেনর সূরা বাকারায় এ স্তরগুেলার িববরণ েদওয়া হেয়েছ। পারেলৗিকক জীবেনর এ ব্যবস্থাপনা ব্যিতেরেক
আমােদর  জীবেনর  চূড়ান্ত  সাফল্য  ও  ব্যর্থতা  িনর্ণীত  হেত  পাের  না।  কারণ,  মানুেষর  কর্মফলগুেলার  চূড়ান্ত
পািরেতািষক  পরজীবেনই  েস  লাভ  করেত  পাের।  এই  পার্িথব  জীবেন  আল্লাহ্  মানুষেক  এতটা  ইখিতয়ার  ও  স্বাধীনতা
িদেয়েছন  েয,  েস  ইচ্ছা  করেল  েযমন  ন্যায়  ও  পুণ্েযর  কাজগুেলা  সম্পন্ন  করেত  পাের,  েতমিন  অন্যায়  ও  পাপাচাের
িলপ্ত হওয়ার ইখিতয়ারও তার রেয়েছ। আর এসব কার্েযর সুষ্ঠু িবচার এ জগেত সম্ভব নাও হেত পাের। তেব আল্লাহ্ এ
উভয়িবধ কােজর ফলাফল এবং পিরণিত সম্পর্েক মানুষেক সতর্ক কের িদেয়েছন। মানব জীবেনর সর্বেশষ পিরণিত অর্থাৎ

: মৃত্যু ও পুনরুত্থানেক এ জন্যই অত্যাবশ্যকীয় করা হেয়েছ। পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ

পুণ্যময় িতিন, যাঁর হােত রাজত্ব। িতিন সব িকছুর ওপর সর্বশক্িতমান, িযিন সৃষ্িট কেরেছন মৃত্যু ও জীবন। যােত‘
’েতামােদর পরীক্ষা করেত পােরন, েক েতামােদর মধ্েয কর্েম শ্েরষ্ঠ বা উত্তম (সূরা মুল্ক: ১-২)।

এখােন  লক্ষণীয়  িবষয়  এই  েয,  জন্ম  ও  মৃত্যুর  মািলক  একমাত্র  আল্লাহ্ই,  এ  অন্য  কারও  করায়ত্েত  েনই।  দ্িবতীয়ত
মানুষ  এমনই  একিট  প্রািণ  যােক  ভােলা-মন্দ,  পাপ-পুণ্য  সম্পাদেনর  ক্ষমতা  েদওয়া  হেয়েছ।  তার  জীবন  ও  মৃত্যু
েকানিটই  উদ্েদশ্যিবহীন  নয়।  স্রষ্টা  তােক  পরীক্ষা  করার  জন্যই  সৃষ্িট  কেরেছন,  তার  জীবনটা  হচ্েছ  পরীক্ষার

একিট অবকাশ মাত্র। এই অবকাশেক েস কী কােজ ব্যয় কের তার ওপরই িনর্ভর করেছ তার কৃতকার্য হওয়ার িবষয়িট।



হযরত আবদুল্লাহ্ ইবেন ওমর বেলন, মহানবী (সা.) উপিরউক্ত আয়াতিট পাঠ কের বলেলন : ‘েস ব্যক্িতই উত্তম কর্মী, েয
আল্লাহ্ তা‘আলার িনিষদ্ধ কাজ ও িবষয়ািদ েথেক েবঁেচ থােক এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য সব সময় উন্মুখ থােক

’(মাআেরফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ১৩৯১-১৩৯২)।

: আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বেলেছন

েস  িদন  মানুষ  িবিভন্ন  দেল  প্রকাশ  পােব,  যােত  তােদরেক  তােদর  কৃতকর্ম  েদখােনা  হেব।  অতঃপর  েকউ  অণু  পিরমাণ‘
’সৎকর্ম কের থাকেল তা েদখেত পােব এবং েকউ অণু পিরমাণ অসৎ কর্ম কের থাকেল তাও েদখেত পােব (সূরা িযলযাল: ৬-৮)।

মানুষ মাত্রই সুখ-শান্িত, আরাম-আেয়শ এবং কল্যাণ ও েসৗভাগ্েযর প্রত্যাশী। িকন্তু মানুেষর কর্েমর ওপরই এসব
িনর্ভর  কের  থােক।  এিট  এ  পার্িথব  জীবেন  েযমন  সত্য,  েতমিন  আেখরােতর  জীবেনও  সত্য।  পার্িথব  জীবেনর  সৎ

কর্মগুেলাই  আেখরােতর  পােথয়  ও  পুণ্য  রূেপ  আমােদর  আেখরােতর  পাল্লােক  ভারী  কের  তুলেব।

: আল্লাহ্ বেলন

যােদর পাল্লা ভারী হেব তারাই হেব সফলকাম এবং যােদর পাল্লা হালকা হেব তারাই িনেজেদর ক্ষিতসাধন কেরেছ, তারা‘
’জাহান্নােমই িচরকাল বসবাস করেব (সূরা আল মুিমনূন: ১০৩)।

সাফল্েযর সবেচেয় বড় মাপকািঠ হচ্েছ মানুেষর পাপ-পুণ্েযর িহসাব। এ পৃিথবীেত মানুেষর সব কর্মফল েযমন ধরা পেড়
না এবং সব িকছুর িবচারও হয় না,  তেব আল্লাহ্র িহসােবর পাতায় তা িলিপবদ্ধ আেছ যা পরকােল পিরমাপ কের যার যা

পাওনা তা চুিকেয় েদওয়া হেব।

: আল্লাহ্ বেলন

আর েস িদন যথার্থই ওযন হেব। অতঃপর যােদর পাল্লা ভারী হেব, তারাই সফলকাম হেব। এবং যােদর পাল্লা হালকা হেব,‘
’তারাই এমন হেব, যারা িনেজেদর ক্ষিত কেরেছ। েকননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত (সূরা আ’রাফ: ৮-৯)।

আর আিম েকয়ামেতর িদন ইনসােফর পাল্লা স্থাপন করব,  কােজই কারও প্রিত িবন্দুমাত্র অিবচার হেব না। যিদ একিট‘
সিরষাদানা  পিরমাণও  ভােলা-মন্দ  কাজ  েকউ  কের,  তেব  সবই  েস  পাল্লায়  রাখা  হেব,  আর  আিমই  িহসােবর  জন্য  যেথষ্ট

’(সূরা আম্িবয়া: ৪৭)।

যার পুণ্েযর পাল্লা ভারী হেব, েস সুখ-স্বাচ্ছন্েদ থাকেব এবং যার পুণ্েযর পাল্লা হালকা হেব, তার স্থান হেব‘
’জাহান্নােম (সূরা কািরয়াহ: ৬-৯)।

স্বাভািবক  ইবাদাত-বন্েদগী  ছাড়াও  মানুেষর  জীবেনর  সাফল্েযর  জন্য  আল্লাহ্র  স্মরণ  অত্যাবশ্যক।  কারণ,
আল্লাহ্র  পিবত্র  নাম  ও  কােলমার  তুলনায়  েকান  িজিনসই  ভারী  হেত  পাের  না।  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  বেলেছন  :  নূহ্
(আ.)-এর  ওফাত  িনকটবর্তী  হেল  িতিন  তাঁর  পুত্রেদরেক  সমেবত  কের  বেলন,  আিম  েতামােদরেক  ‘কােলমা  লা  ইলাহা
ইল্লাল্লাহ্’-এর অিসয়ত করিছ। েকননা, যিদ সাত আসমান ও যিমন এক পাল্লায় এবং কােলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অপর



পাল্লায়  রাখা  হয়,  তেব  কােলমার  পাল্লাই  ভারী  হেব  (সূরা  আরােফর  তাফসীর;  মাআেরফুল  কুরআন,  মাওলানা  মুফতী
েমাহাম্মদ  শাফী)।

আিম  েতামােদরেক  পৃিথবীেত  ঠাঁই  িদেয়িছ  এবং  েতামােদর  জীিবকা  িনর্িদষ্ট  কের  িদেয়িছ।  েতামরা  আল্লাহ্র‘
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আিম েতামােদরেক সৃষ্িট কেরিছ, এরপর আকার-অবয়ব ৈতির কেরিছ… (সূরা আরাফ : ১০-১১)।

আমরা পূর্েবই উল্েলখ কেরিছ েয, সৃষ্িটর সর্বশ্েরষ্ঠ জীব িহসােব আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষেক সকল প্রািণর েচেয়
জ্ঞান-িবজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধীশক্িত প্রভৃিতেত উন্নত কেরেছন এবং মানুেষর কাছ েথেক আল্লাহ্ এিটই চান েয, েস তার
িবেবক-বুদ্িধেক কােজ লািগেয় তার ইহ-পরকােলর জীবনেক স্বাচ্ছন্দময় কের গেড় তুলেব। পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ

:

শপথ প্রােণর এবং িযিন তা সুিবন্যস্ত কেরেছন, তার, অতঃপর তােক তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্েমর জ্ঞান দান কেরেছন। েয‘
িনেজেক পিরশুদ্ধ কের েকবল েস-ই সফলকাম হয় এবং েয িনেজেক কলুিষত কের েস ব্যর্থ মেনারথ হয় (সূরা আশ্ শামস: ৭-

’১০)।

: অনুরূপ বক্তব্যই অন্য এক স্থােন ব্যক্ত হেয়েছ

িনশ্চয়ই সাফল্য লাভ করেব েস েয পিরশুদ্ধতা অর্জন কের এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ কের, অতঃপর নামায আদায়‘
কের, বস্তুত েতামরা পার্িথব জীবনেক অগ্রািধকার দাও, অথচ পরকােলর জীবনই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী (সূরা আল আ’লা: ১৪-

’১৭)।

মানুষ যিদ তার জীবেনর প্রকৃত েসৗভাগ্য ও সাফল্য লাভ করেত চায়, তাহেল তােক এমন একিট জীবন েবেছ িনেত হেব েয
জীবন হেব আল্লাহ্র এই সুন্দর ও িনখুঁত সৃষ্িটর মেতাই অনুপম ও উজ্জ্বল।

মানুেষর  জীবন  তখনই  সুন্দর  হেত  পাের  যখন  েস  দুিনয়ার  সব  ধরেনর  আিবলতা  ও  পাপ-পঙ্িকলতা  েথেক  িনেজেক  মুক্ত
রাখেব,  প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন  সকল  প্রকার  িশর্ক  বা  অংশীবাদ  েথেক  িনেজেক  পিবত্র  রাখেব  এবং  একত্ববাদ  ও

আল্লাহ্র  সার্বেভৗমত্েবর  প্রিত  আত্মসমর্পণ  করেব।

মানব  জীবেনর  সমৃদ্িধ  ও  সাফল্েযর  বড়  উপাদান  হচ্েছ  সৎকর্ম  ও  তাকওয়া।  এ  ব্যাপাের  পিবত্র  কুরআেন  অসংখ্যবার
: গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ। উদাহরণ িহসােব আমরা এখােন সূরা আসর-এর কথা উল্েলখ করেত পাির। আল্লাহ্ বেলন

শপথ  মহাকােলর।  িনশ্চয়ই  মানুষ  ক্ষিতগ্রস্ত,  িকন্তু  তারা  নয়-  যারা  িবশ্বাস  স্থাপন  কের  ও  সৎ  কর্ম  কের  এবং‘
’পরস্পরেক তািকদ কের সত্েযর প্রিত এবং তািকদ কের ৈধর্েযর (সূরা আল আস্র: ১০৩)।

নারী-পুরুষ, েছাট-বড়, শ্েবতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ িনর্িবেশেষ েয-ই সৎকর্ম কের েস হেব পুণ্যবান ও পুণ্যাত্মা। দীন
ও  দুিনয়ার  ক্ষিত  েথেক  রক্ষা  পাওয়ার  এবং  মহা  উপকার  ও  কল্যাণ  লাভ  করার  চারিট  িবষয়  সম্বিলত  স্বর্গীয়
ব্যবস্থাপত্েরর  প্রথম  দু’িট  িবষয়  হচ্েছ  ব্যক্িত  মানুেষর  আত্মসংেশাধন  সম্পর্িকত  এবং  দ্িবতীয়  দু’িট  িবষয়

মুসিলম সমােজর েহদায়াত ও সংেশাধন সম্পর্িকত।



আেলাচ্য  সূরায়  মানুেষর  মুক্িত  ও  িনষ্কৃিতর  উপায়  িহসােব  চারিট  গুণ  ও  ৈবিশষ্ট্েযর  কথা  বলা  হেয়েছ।  ঈমান  ও
সৎকর্ম এমন দু’িট  িবষয় যার ওপর ইসলামী সংস্কৃিত ও  তামাদ্দুেনর েগাটা ইমারতিট দাঁিড়েয় আেছ। এরপের সত্য ও
ৈধর্েযর  উপেদশ  দান-  এ  দু’িট  িবষেয়র  তাৎপর্যও  আমােদর  অনুধাবন  করেত  হেব।  প্রথম  দু’িট  কাজ  েযমন  ব্যক্িতর
িনেজেক েকন্দ্র কের, েতমিন েশেষাক্ত দু’িট িবষয় সমাজবদ্ধ মানুেষর সােথ সংশ্িলষ্ট। এখােন সত্েযর অর্থ হচ্েছ
িবশুদ্ধ  িবশ্বাস  ও  সৎকর্েমর  সমষ্িট,  আর  ৈধর্য  বা  সবেরর  অর্থ  হচ্েছ  যাবতীয়  পাপ  কর্ম  েথেক  িবরত  থাকা।  েয
কারেণ  েকান  েকান  তাফসীরকার  েশেষাক্ত  দু’িট  কাজেক  ‘সৎ  কােজ  আেদশ  দান  ও  অসৎ  কােজ  িনেষধ  করা’,  বেল  উল্েলখ
কেরেছন।  এ  সূরায়  মুসলমানেদর  প্রিত  আল্লাহ্র  িনর্েদশ  এই  েয,  ব্যক্িত  মানুষেক  েযমন  আল্লাহ্র  প্রিত  দৃঢ়
িবশ্বাস ও সৎকর্ম অনুষ্ঠােনর মাধ্যেম ইহ-পরকােলর মুক্িতর সন্ধান করেত হেব, েতমিন গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হচ্েছ
সমােজর আর দশজন মানুষেক ঈমান ও সৎকর্েমর প্রিত আহ্বান করার েচষ্টা করা। মুক্িতর জন্য িনেজর কর্ম সংেশাধন
হওয়াই যেথষ্ট নয়, সমােজর অপরাপর মানুেষর জন্যও তােক ভাবেত হেব। েস মানুষ তার িনকটাত্মীয়ই েহাক অথবা অন্য

েকউ- তােত েকান েভদােভদ েনই।

আল্লাহ্ তা‘আলা মহানবী (সা.)-এর ওপর এই পিবত্র কুরআন অবতীর্ণ কেরেছন মানুেষর জন্যই, আর মানব জীবেনর প্রকৃত
: েসৗভাগ্য ও সাফল্য িনর্ভর করেছ কুরআনেক পুেরাপুির অবলম্বেনর ওপর। আল্লাহ বেলন

আর েতামরা আল্লাহ্র রজ্জুেক দৃঢ়ভােব ধারণ কর। পরস্পর িবচ্িছন্ন হেয়া না। আর েতামরা েস েনয়ামেতর কথা স্মরণ‘
কর যা আল্লাহ্ েতামােদর দান কেরেছন। েতামরা পরস্পর শত্রু িছেল। অতঃপর আল্লাহ্ েতামােদর মেন সম্প্রীিত দান
কেরেছন, ফেল এখন েতামরা তাঁর অনুগ্রেহর কারেণ ভাই-ভাই হেয়ছ। েতামরা এক অগ্িনকুণ্েডর পােড় অবস্থান করিছেল।

’অতঃপর তা েথেক িতিন েতামােদর মুক্িত িদেয়েছন… (সূরা আেল ইমরান : ১০৩)।

এখােন  ‘আল্লাহ্র  রজ্জু’  মােন  কুরআন।  হযরত  আবদুল্লাহ্  ইবেন  মাসউদ  বর্ণনা  কেরন  েয,  নিব  করীম  (সা.)  বেলেছন  :
’‘কুরআন হল আল্লাহ্ তা‘আলার রজ্জু যা আসমান েথেক জিমন পর্যন্ত প্রলম্িবত (ইবেন কািসর)।

কােজই  আমােদর  এই  ৈবষিয়ক  চাকিচক্যময়  অথচ  নশ্বর  দুিনয়া  েযন  আমােদর  িবভ্রান্ত  না  কের,  েধাঁকায়  না  েফেল  েস
ব্যাপাের সতর্ক থাকেত হেব।

,আল্লাহ্ বেলন

িনঃসন্েদেহ  আল্লাহ্র  ওয়াদা  সত্য।  অতএব,  পার্িথব  জীবন  েযন  েতামােদর  েধাঁকা  না  েদয়  এবং  আল্লাহ্  সম্পর্েক‘
’প্রতারক শয়তানও েযন েতামােদর প্রতািরত না কের (সূরা েলাকমান: ৩৩)।

কােজই আল কুরআেনর দৃষ্িটেত মানুেষর প্রকৃত েসৗভাগ্য ও সাফল্য িনর্ভর করেছ তার ঈমান ও সৎ কর্েমর ওপর। আর এ
,দু’িট িজিনসই তার ইহকােলর শান্িত ও পরকােলর মুক্িত িনশ্িচত করেত পাের। এই ব্যাপাের আল্লাহ্ বেলন

তা হচ্েছ এমন এক িদন, েয িদন তা আসেব েস িদন আল্লাহ্র অনুমিত ছাড়া েকউ েকান কথা বলেত পারেব না। অতঃপর িকছু‘
েলাক হেব হতভাগ্য, আর িকছু েলাক েসৗভাগ্যবান। অতএব, যারা হতভাগ্য তারা েদাযেখ যােব, েসখােন তারা আর্তনাদ ও
িচৎকার করেত থাকেব,  তারা েসখােন িচরকাল থাকেব,  যতিদন আসমান ও যিমন বর্তমান থাকেব। তেব েতামার প্রভু অন্য



িকছু ইচ্ছা করেল িভন্ন কথা। িনশ্চয়ই েতামােদর পরওয়ারেদগার যা ইচ্ছা করেত পােরন। আর যারা েসৗভাগ্যবান তারা
েতা  েবেহশেত  থাকেব  এবং  যতক্ষণ  আকাশসমূহ  ও  পৃিথবী  িবদ্যমান  থাকেব  তারা  তােত  স্থায়ী  হেব;  তেব  েতামার

’প্রিতপালক  যা  ইচ্ছা  কেরন।  এ  এমনই  দান  যা  কখনই  িবচ্িছন্ন  হেব  না  (সূরা  হূদ  :  ১০৪-১০৬)।

মহানবী  (সা.)  বেলেছন  :  ‘অতএব,  েতামরা  নশ্বর  জগেতর  েমাকািবলায়  স্থায়ী  ও  অক্ষয়  পরকালেকই  গ্রহণ  কর  (মুসনােদ
’আহমদ, বায়হাকী)।

আল্লাহ্ বেলন : ‘েতামার জন্য পরবর্তী সময় েতা পূর্ববর্তী সময় অেপক্ষা শ্েরয়।’ এখােন ‘পরবর্তী’ ‘পূর্ববর্তী’
বলেত মুফাস্িসরেদর েকউ েকউ পরকাল ও দুিনয়ার জীবনেকই বুিঝেয়েছন।

আমরা পূর্েব উল্েলখ কেরিছ েয, মানুষেক আল্লাহ্ তা‘আলা ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ বা সম্মািনত প্রািণ িহসােব সৃষ্িট
কেরেছন। কােজই আল্লাহ্র এই  সুন্দর ও  আদেরর সৃষ্িটেক িতিন সম্মািনত স্থানই দান করেত চান,  তেব  মানুষেক তা

: অর্জন কের িনেত হেব তার কর্েমর মাধ্যেম। আল্লাহ্ বেলন

েয সব সম্পর্েক েতামােদর িনেষধ করা হেয়েছ যিদ েতামরা েস সব বড় েগানাহ েথেক িবরত থাক, তাহেল আিম েতামােদর‘
’ত্রুিট-িবচ্যুিতগুেলা ক্ষমা কের েদব এবং সম্মানজনক স্থােন েতামােদর প্রেবশ করাব (সূরা িনসা: ৩১)।

আসেল িবশ্বাস ও সৎকর্ম- একিট অন্যিটর সােথ অঙ্গাঙ্িগভােব জিড়ত। পিবত্র কুরআেন িবশ্বাস ও সৎকর্েমর ওপর এতই
গুরুত্বােরাপ করা হেয়েছ েয, এ ব্যতীত মানেবর জীবেন না মুক্িত আসেব, আর না সাফল্য। কুরআেনর েবিশরভাগ আয়ােতই
িবশ্বােসর পাশাপািশ সৎকর্ম তথা ঈমান ও আমেল সােলহ্ কথািট উল্েলখ করা হেয়েছ। যিদ েকউ আল্লাহ্, পরকাল ও নিব-
রাসূলেদর প্রিত িবশ্বাসীও হয় এবং সৎকর্ম না কের তেব তার এ িবশ্বাস েকান ফল েদেব না। এর পর সৎকর্েম আেদশ এবং
অসৎকর্েম িবরত থাকা এবং বাধাদানও মুক্িত ও সাফল্েযর িনয়ামক- যােক কুরআেন আম্র িবল মা’রুফ এবং নািহ আ’িনল

মুনকার বলা হেয়েছ।

কােজই উত্তম প্রিতদান লাভ করেত হেল উত্তম কর্মই করেত হেব। এিট ব্যক্িত জীবেন েযমন সত্য,  েতমিন রাজৈনিতক,
সামািজক,  অর্থৈনিতক তথা জীবেনর সকল ক্েষত্ের প্রেযাজ্য। তাই সাফল্য ও  মুক্িতর েসাপান িহসােব েয সব িবষয়
অবলম্বন  করা  প্রেয়াজন  েসগুেলা  হচ্েছ  :  আল্লাহ্ভীিত,  তাওহীদ,  েরসালাত  ও  এর  উত্তরািধকার  এবং  পরকােল  দৃঢ়
িবশ্বাস;  আত্মসংেশাধন  (তাযিকয়ােয়  নাফ্স),  সততা  ও  সত্যবািদতা,  সদাচার  ও  দয়া,  ন্যােয়র  পেথ  আত্মত্যােগর
মেনাবৃত্িত;  আর  নাস্িতকতা,  অংশীবাদ  (িশর্ক)  ও  কপটতা  েথেক  িনেজেক  মুক্ত  রাখা,  পাপাচার  েথেক  িবরত  থাকা  এবং
পিরবার-পিরজনেক িবরত রাখা। হ্যাঁ, যিদ ভুলক্রেম বা শয়তােনর প্রেরাচনায় পেড় েকান পাপকর্েম জিড়েয় যায়, তেব

খােলস িনয়্যেত আল্লাহ্র কােছ ক্ষমা প্রার্থনা করা- তাওবা করা প্রেয়াজন।

আল্লাহ্ আমােদর সবাইেক এ জগেতর কল্যাণ এবং পরকােলর েসৗভাগ্য লােভর তাওিফক দান করুন। আমীন।


